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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
সহকর্মীবৃন্দ, 

বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ,                                                                      
সমবেত সুধিমন্ডলী, 

            আসসালামু আলাইকুম। 

তিনদিনব্যাপী জেলা প্রশাসক সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে এই মতবিনিময়ের আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। 
জেলা প্রশাসনের সাথে সরকারী পরিষেবা বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাস জড়িয়ে আছে। মাঠ পর্যায়ে জনগণ ও সরকারের মধ্যে মেল বন্ধন তৈরীতেও জেলা প্রশাসকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর পরই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন কাজ শুরু করেন। এই প্রশাসনসহ দেশের নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, সামরিক বাহিনী গড়ে তোলেন। দেশের পরিত্যক্ত, বন্ধ থাকা শিল্প-কল-কারখানাগুলো চালু করার লক্ষ্যে এগুলোকে জাতীয়করণ করেন। এগুলো পরিচালনার জন্য আপনাদের অগ্রজদের হাতেই দায়িত্ব তুলে দেন। এভাবেই তিনি দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা সচল করেন। 

প্রিয় জেলা প্রশাসকবৃন্দ, 

আপনাদের দায়িত্ব বহুমাত্রিক। জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করায় আপনারা অবদান রাখছেন। 

 প্রশাসক শব্দটির ওপর জোর না দিয়ে আপনাদেরকে জনগণের সেবক হওয়ার আহবান জানাই। মনে রাখবেন, গ্রামের মানুষের ঘাম ঝরানো আয়ই আপনার লেখাপড়ার ব্যয় মিটিয়েছে। এখন বেতন-ভাতা যোগাচ্ছে। তাই গ্রামের মানুষের উন্নয়ন করা আপনাদের নৈতিক দায়িত্ব। 

জনগণ আমাদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। জনগণের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণই আমাদের মূল লক্ষ্য। আপনারা আমাদের সহায়ক-শক্তি। 
জনপ্রতিনিধিরা সাধারণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও স্বপ্নের কথা বেশী জানে। সেই আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হয়। আপনারা তা বাস্তবায়ন করেন। এ তিনের মধ্যে সুন্দর সমন্বয় নিশ্চিত করে আমরা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। 

উন্নয়ন কাজে কারোরই অসহযোগিতা করার অবকাশ নেই। বাস্তবায়নে শৈথিল্য ভাব দেখানোরও সুযোগ নেই। 

বছরের প্রথম থেকেই উন্নয়ন কাজ শুরু করতে হবে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় অর্থ  ছাড় করবে, তারপর কাজ শুরু করবেন, সে আশায় বসে থাকবেন না। বরাদ্দ ঠিকই পৌঁছে যাবে। 

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। অনাবাদী জমি আবাদী করার মাধ্যমে কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধিতে অবদান রাখবেন। সামাজিক শান্তি নিশ্চিতে তৎপর থাকবেন। 

এবারের বাজেটে গ্রাম উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে আপনাদের Proactive ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 

কোনো অবস্থাতেই দুর্নীতি ও অপচয় বরদাস্ত করা হবে না। 

এখন বর্ষা মৌসুম। বন্যা, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে দুর্গতদের পাশে দাঁড়াবেন। কারণ, যে কোনো খারাপ পরিস্থিতিতে জনগণ আপনাদেরকে পাশে পেতে চায়। এতে পরিস্থিতি মোকাবেলায় তাদের সাহস বাড়ে। 

বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও ন্যায়ভিত্তিক দেশে পরিণত করতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকল প্রকার ভয়-ভীতি ও প্রলোভনের ঊর্ধ্বে থেকে নির্মোহভাবে দায়িত্ব পালন এবং প্রজাতন্ত্রের স্বার্থ সংরক্ষণে সর্বদা সচেষ্ট থাকার জন্য আপনাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। 

সুধিমন্ডলী, 

একটি গণতান্ত্রিক, উদার ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজন একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও উন্নয়নমুখী প্রশাসন। ওয়ান স্টপ সার্ভিস, পাবলিক হিয়ারিং ডে, জেলা তথ্য বাতায়ন ও ভিডিও কনফারেন্সিং এ লক্ষ্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। 
বর্তমান সরকারের সাড়ে তিন বছরে আর্থ-সামাজিক প্রতিটি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। কৃষিতে বাম্পার ফলন হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কৃষকদের সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। 
শিক্ষার হার ও মান বেড়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ঝরে পড়া কমেছে। নারী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, পরিচর্যা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। 

স্বাস্থ্যসেবা গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি। চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা বাড়িয়েছি। নতুন নতুন হাসপাতাল নির্মাণ করেছি। উপজেলা ও জেলা হাসপাতালগুলোতে বেড সংখ্যা বাড়িয়েছি। গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে ব্যবস্থা নিয়েছি। 
বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে। ২০১১ সালে ১.১৩৬ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে। ৭৫ লাখের বেশী মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। রফতানি আয় বেড়েছে। রেমিটেন্স আয়ে ১১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। রিজার্ভ সাড়ে দশ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। মূল্যস্ফীতির হার ৮ শতাংশের একটু বেশী আছে। প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের কাছাকাছি অর্জিত হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনীতি অত্যন্ত স্থিতিশীল আছে। দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। মঙ্গা দূরীভূত হয়েছে। 
তথ্য প্রযুক্তি বিকাশে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। গ্রামের নারীরাও ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল ভোগ করতে পারছে। ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রগুলো থেকে সেবা নিতে পারছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো ও ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্নমুখী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 
বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন বেড়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।   

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ৯১টি কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। ২২,৭৫০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। প্রকৃত দুখী-দরিদ্ররাই যাতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে অন্তর্ভুক্ত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। 

 আমাদের লক্ষ্য, দরিদ্র ও নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা করা। তাদের ক্ষমতায়ন করা। দারিদ্র্যমুক্ত করা। স্বাবলম্বী করা। মানব সম্পদে পরিণত করা। যাতে তারা নিজের উন্নতির পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে। 
সুধিবৃন্দ, 
আমরা সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নির্মূল করেছি। মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে।  
আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। 
আসুন, এই প্রত্যাশা পূরণে আমরা সবাই দৃপ্ত শপথে দেশ গড়ার ব্রতে নিজেদেরকে উৎসর্গ করি। এই আশা ব্যক্ত করে আমি তিনদিনব্যাপী জেলা প্রশাসক সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
